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িশল্প-েসৗন্দর্য্য  ও  ধর্ম  মানুেষর  জীবেনর  গভীর  মর্মমূেল  প্রিথত  হেয়  আেছ।  েকারআেনর  সারগর্ভ  ও  িশক্ষনীয়
কািহনীগুেলা  মানুষেক  প্রকৃত  মূল্যেবাধ  ও  প্রকৃত  েসৗন্দর্য্েযর  িদেক  আহ্বান  জানায়।  েকারআেনর
কািহনীগুেলােত  েসৗন্দর্য্েযর  েযসব  িদক  বা  মূল্যেবাধ  রেয়েছ  েসগুেলা  েসৗন্দর্য্য-িপয়াসী  মানুেষর  জন্য
আদর্শ  ও  তা  মানুেষর  পিরপূর্ণতা  অর্জেনর  জন্য  অপিরহার্য।  কারণ,  সব  েসৗন্দর্য্য  ও  পিরপূর্ণতার  উৎস  হেলন
অতুলনীয় সত্তা মহান আল্লাহ। তাই মানুষ প্রকৃিতগতভােব মহান আল্লাহর অেশষ েসৗন্েদর্য্েযর িদেক আকৃষ্ট হয়

এবং এ পেথই তারা পিরপূর্ণতা েপেত চায়।
পিবত্র েকারআেনর সুরা িহজেরর ৩৯ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ িমথ্যা েসৗন্দর্য্য ও বাহ্িযক চাকিচক্য সম্পর্েক

শয়তান বা ইবিলেসর ঘটনা তুেল ধেরেছন:
“েস  অর্থাৎ  ইবিলস  বললঃ  েহ  আমার  পলনকর্তা,আপিন  েযমন  আমােক  পথ  ভ্রষ্ট  কেরেছন,  আিমও  তােদর  সবাইেক  পৃিথবীেত

(বস্তুগত) নানা েসৗন্দর্েয আকৃষ্ট করব এবং তােদর সবাইেক পথভ্রষ্ঠ কের েদব।”
শয়তান অশ্লীলতা, পাপ, মন্দ কাজ ও অনাচার ছিড়েয় েদয়ার জন্য এসব কাজেক মানুেষর কােছ সুন্দর েচহারায় তুেল ধের
যােত তােদর সর্বনাশ ঘেট। অন্যিদেক েকারআন মানুষেক উন্নিতর সর্েবাচ্চ চূড়ায় ও িচরস্থায়ী েসৗভাগ্েযর িদেক
িনেয় েযেত চায়। আর এ লক্ষ্েযই সুন্দর ও আকর্ষণীয় িকছু সত্য ঘটনা বা কািহনী তুেল ধেরেছ িবশ্বনবী (সা.)’র কােছ
নােজল হওয়া মহাগ্রন্থ আল েকারআন। েযমন, ৈধর্য্য ও সিহষ্ণুতার িচত্র তুেল ধরেত িগেয় এ মহাগ্রন্থ হযরত আইয়ুব
(আ.)’র কািহনী বর্ণনা কেরেছ। তাঁর ঘটনা আমােদর এটা েশখায় েয, সংকট আর িবপদ-মুিসবৎ যত েবিশ ও প্রবল েহাক না
েকন েসসেবর েমাকােবলায় পাহােড়র মত অিবচল ও ৈধর্যশীল হওয়া একিট অিত উন্নত ৈনিতক গুণ। ৈধর্য্য মানুেষর আচার-
ব্যবহারেক সুন্দর কের এবং ৈধর্যশীল মানুষ অন্যেদর প্রশংসা ও সম্মােনর পাত্র হন। েকারআন একই ধরেণর গুণ তথা
ক্ষমাশীলতার দৃষ্টান্ত িহেসেব হযরত ইউসুফ (আ.)’র পক্ষ েথেক তাঁরিহংসুক ভাইেদর ক্ষমা কের েদয়ার ঘটনা উল্েলখ
কেরেছ।  েকারআেন  বর্িণত  িবিব  মিরয়ম  (সা.)  বা  হযরত  ঈসা  (আ.)’র  মােয়র  ঘটনায়  পিবত্রতা,  সতীত্ব  ও  আল্লাহর  ওপর

িনর্ভরশীলতার অনন্য মিহমা প্রকািশত হেয়েছ।
হযরত ইউনুস (আ.)’র ঘটনায় মােছর েপেট আটকা পড়া সত্ত্েবও আশাবাদী মন িনেয় একান্ত প্রার্থনার এবং আল্লাহর রহমত
েথেক িনরাশ না হওয়ার েসৗন্দর্য্য ফুেট উেঠেছ। এ ঘটনা েথেক আমরা এটা িশখেত পাির েয, চরম কষ্ট ও সংকেটর সময়ও
আল্লাহর  রহমত  েথেক  িনরাশ  হওয়া  উিচত  নয়।  এভােব  েকারআন  একত্ববাদী  জীবেনর  নানা  েসৗন্দর্য্য  তুেল  ধের।
েকারআেন বর্িণত েফরাউন সম্পর্িকত ঘটনায় আমরা েফরাউেনর স্ত্রী িবিব আিসয়া (সা.)’র অন্যন্য চািরত্িরক দৃঢ়তা
ও  সাহেসর  েসৗন্দর্য্য  প্রত্যক্ষ  কির।  েফরাউেনর  মত  প্রবল  প্রতাপান্িবত  অত্যাচারী  রাজার  স্ত্রী  হওয়া
সত্ত্েবও িবিব আিসয়া আল্লাহর সন্তুষ্িট অর্জেনর জন্য ঈমােনর িবপদসংকুল পথ েবেছ েনন এবং রাজকীয় িবলাস, পদ-

মর্যাদা ও সুেযাগ-সুিবধােক দু-পােয় দূের েঠেল আল্লাহর পেথ চরম িবপদেকও হািসমুেখ বরণ কের েনন।
এক আল্লাহর প্রিত িনেবিদত প্রাণ ও আন্তিরক ঈমােনর েঘাষণার আেরকিট েসৗন্দর্য্য ফুেট উেঠেছ হযরত ইব্রাহীম
(আ.)’র এ েঘাষণায়: “আিম আন্তিরক িবশ্বাস িনেয় বা একিনষ্ঠ িচত্েত মুখ িফিরেয়িছ ঐ সত্তার িদেক,িযিন নেভামন্ডল
ও  ভূমন্ডল  সৃষ্িট  কেরেছন  এবং  আিম  মুশেরক  বা  অংিশবাদী  নই।”  (সুরা  আনআম-৭৯)সুরা  আনআেমর  ৭৯  নম্বর  আয়ােত

উল্েলিখত  এ  েঘাষণা  একজন  মুিমন  মুসলমােনর  জন্য  অনুকরণীয়  প্রধান  আদর্শ  ও  েমৗিলক  নীিত-বাক্য।



েকারআেনর  কািহনীগুেলার  িকছু  িকছু  েসৗন্দর্য্য  বর্ণনার  েকৗশল  ও  পদ্ধিতর  সােথ  সম্পর্িকত  এবং  িকছু  িকছু
নান্দিনকতা কািহনীর উপাদান ও  িবেশষ অংেশর সােথ সম্পর্িকত। েকারআেন বর্িণত ঘটনা বা  কািহনীগুেলার অপূর্ব
িবন্যাস ও শৃঙ্খলাও এ মহাগ্রন্েথর অেলৗিককতার এবং েসৗন্দর্য্েযর অন্যতম িনদর্শন। সত্য ঘটনা হওয়া সত্ত্েবও
এসব কািহনীেক িবেশষভােব সািজেয় বলার ৈনপুণ্য ও ঘটনার শুধু িবেশষ অংশ বাছাইেয়র ক্ষমতা মানুেষর সাধ্যাতীত
িবষয়।  ঘটনার  িবিভন্ন  িদেকর  মধ্েয  সমন্বয়  ও  সংেযােগর  িদক  েথেকও  েকারআেনর  ৈবিশষ্ট্য  অনন্য।  এসেবর  সুবােদ

বাস্তবতা খুব স্পষ্ট ও সুন্দরভােব ফুেট উেঠ পাঠক বা শ্েরাতার কােছ।
েকারআেনর  কািহনীগুেলােত  জীবনী  ও  ঘটনাগুেলা  প্রাণবন্ত  ও  বাস্তব  হেয়  েদখা  েদয়।  েকােনা  েকােনা  ঘটনা  বা
বর্ণনার  পুনরাবৃত্িত  থাকেলও  েসখােনও  নতুনত্ব  লক্ষনীয়।  আমরা  দৃষ্টান্ত  িহেসেব  সুরা  েশায়ারায়  হযরত  মুসা
(আ.), েফরাউন, হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত নুহ (আ.), হযরত হুদ (আ.), হযরত সােলহ (আ.), হযরত লুত (আ.) ও হযরত েশায়াইব
(আ.) সম্পর্িকত বক্তব্েযর কথা উল্েলখ করেত পাির। এই সুরায় নবী-রাসূলেদর ঘটনার শুরু ও েশেষর আয়াত একই ধরেণর
বা পুনরাবৃত্িতমূলক হওয়ায় ঐকতােনর অপূর্ব েসৗন্দর্য্য ফুেট উেঠেছ। েকারআেন নবী-রাসূলেদর েকােনা েকােনা
ঘটনা বা কািহনীর পুণরাবৃত্িতর কারণ হল িশক্ষা ও প্রিশক্ষণ। এ প্রসঙ্েগ মরহুম ইমাম েখােমনী (র:) বেলেছন, ”
েকারআন  ইিতহােসর  বই  নয়,  বরং  ৈনিতকতার  বই।  ৈনিতকতা  বা  উপেদেশর  বইেয়  পুণরাবৃত্িত  জরুির।  মানুষেক  নীিত-
ৈনিতকতা  েশখােত  হেল  বার  বার  বলেত  হয়  যােত  তা  তােদর  মধ্েয  প্রভাব  েফেল,  েকবল  একবার  বলেল  প্রভাব  পেড়  না।
েকারআেনর  বহু  পৃষ্ঠায়  আল্লাহেক  ভয়  করার  বা  তাকওয়া  অবলম্বেনর  কথা  বলা  হেয়েছ।  হযরত  ইব্রাহীম  (আ.)  ও  মূসা
(আ.)’র ঘটনা বার বার উল্েলখ করা হেয়েছ। েকারআন নােজল হেয়েছ মানুষেক প্রকৃত মানুষ করেত, েকবল একবার বেলই তা

করা সম্ভব নয়।”
েকারআেনর কািহনী বর্ণনায় ঘটনার অপ্রত্যািশত আকস্িমক েমাড় পিরবর্তন বা নাটকীয়তার েসৗন্দর্য্যও লক্ষ্যনীয়।
েযমন,  কারুন  এত  সম্পদশালী  িছল  েয  েস  জন্য  তার  গর্ব  ও  অহঙ্কােরর  অন্ত  িছল  না।  তার  জািতর  েলাকেদর  অভাব
অিভেযােগর িদেকও তার েকােনা ভ্রুক্েষপ িছল না। েকােনা েকােনা মানুষ কারুেণর সম্পেদর িবশাল পিরমােণর কথা
েভেব অিভভুত হত এবং এমন ধনী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত কের বলত,  ”  ইস্,  আমার যিদ এত সম্পদ থাকত!”।  েকবল অল্প
একদল েলাক েখাদায়ী পুরস্কােরর আশা করত। হঠাৎ এমন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘেট েয কারুন তার সমস্ত িবত্ত-ৈবভব, সম্পদ

ও আিভজাত্যসহ মািটর িনেচ তিলেয় যায় এবং েকউই তােক েকােনা সাহায্য করেত পােরিন।
জািতগুেলার উত্থান-পতেনর নানা ঘটনা বর্ণনায় েকারআেনর ৈশল্িপক উপস্থাপনাও খুবই অপূর্ব ও হৃদয়গ্রাহী। সুরা
আেল  ইমরােনর  ১৩৭  নম্বর  আয়ােত  আল্লাহ  বলেছন,  “েতামােদর  আেগ  অতীত  হেয়েছ  অেনক  ধরেনর  জীবনাচরণ।  েতামরা

পৃিথবীেত  ভ্রমণ  কর  এবং  েদখ  যারা  িমথ্যা  প্রিতপন্ন  কেরেছ  তােদর  পিরণিত  িক  হেয়েছ।”
সুরা রূেমর নবম আয়াতও অেনকটা একই ধরেণর। এ আয়ােত বলা হেয়েছ: “তারা িক পৃিথবীেত ভ্রমণ কের না অতঃপর েদেখ না
েয; তােদর পূর্ববর্তীেদর পিরণাম িক িক হেয়েছ? তারা তােদর চাইেত শক্িতশালী িছল, তারা যমীন চাষ করত এবং তােদর
চাইেত েবশী আবাদ করত। তােদর কােছ তােদর রসূলগণ সুস্পষ্ট িনর্েদশ িনেয় এেসিছল। বস্তুতঃ আল্লাহ তােদর প্রিত

জুলুমকারী িছেলন না। িকন্তু তারা িনেজরাই িনেজেদর প্রিত জুলুম কেরিছল।”
সুরা মুিমেনর ২১ নম্বর আয়াতও একই ধরেণর: “তারা িক েদশ-িবেদশ ভ্রমণ কের না, যােত েদখত তােদর পূর্বসুিরেদর িক
পিরণাম  হেয়েছ?  তােদর  শক্িত  ও  কীর্িত  পৃিথবীেত  এেদর  অেপক্ষা  অিধকতর  িছল।  অতঃপর  আল্লাহ  তােদরেক  তােদর

েগানােহর  কারেণ  ধৃত  কেরিছেলন  এবং  আল্লাহ  েথেক  তােদরেক  রক্ষাকারী  েকউ  হয়িন।”
প্রবল  প্রতাপান্িবত  েখাদাদ্েরাহী  শক্িত  েফরাউন  ও  তার  দলবেলর  ডুেব  যাওয়া  প্রসঙ্েগ  সুরা  আদ  েদাখােনর  ২৫



নম্বর েথেক ২৯ নম্বর আয়ােতর অপরূপ ভাষাৈশলীও এ প্রসঙ্েগ িচরস্মরণীয় :
“তারা  েছেড়  িগেয়িছল  কত  উদ্যান  ও  প্রস্রবন,  কত  শস্যক্েষত্র  ও  সূরম্য  স্থান।কত  সুেখর  উপকরণ,  যােত  তারা
েখাশগল্প করত। এমিনই হেয়িছল এবং আিম ওগুেলার মািলক কেরিছলাম িভন্ন সম্প্রদায়েক।তােদর জন্েয ক্রন্দন কেরিন

আকাশ ও পৃিথবী এবং তারা অবকাশও পায়িন।”
এভােব শাশ্বত েমােজজা েকারআন বার বার পাপীেদর পিরণিত তুেল ধের ও সৎকর্মশীল বা ঈমানদারেদর চূড়ান্ত সাফল্য
বা েসৗভাগ্েযর কথা স্মরণ কিরেয় িদেয় মানুষেক তার প্রকৃিতগত েখাদাপ্েরম, সত্য ও মহৎ গুেণর িদেক আকৃষ্ট কের।

সুরা হুেদর ৫৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ: “আর আমার আেদশ যখন উপস্িথত হল, তখন আিম িনজ রহমেত হুদ এবং তাঁর সঙ্গী
ঈমানদারেদরপিরত্রাণ দান কির এবং তােদরেক এক কিঠন শাস্িত েথেক রক্ষা কির।”

দৃষ্টান্ত  বা  উপমা  মানুেষর  কােছ  অেনক  জিটল  বা  দূর্েবাধ্য  িবষয়েকই  সহজ  কের  েদয়।  কারণ,  জিটল  দিলল-প্রমাণ
মানুষ  খুব  সহেজ  বুঝেত  পাের  না।  মানুষ  সাধারণত:  ইন্দ্িরয়গ্রাহ্য  িবষয়গুেলােক  ভালভােব  বুঝেত  পাের  বা
উপলব্িধ করেত পাের। তাই স্পর্শেযাগ্য িবষেয়র সােথ তুলনা বা উপমা মানুেষর কােছ জিটল িচন্তাগত িবষয়গুেলােক

স্পর্শেযাগ্য িবষেয়র মতই েবাধগম্য কের েতােল।
সুরা জুমােরর ২৭ নম্বর আয়ােত আল্লাহ বেলেছন,”আিম এ েকারআেন মানুেষর জন্েয সব দৃষ্টান্ত বা উপমাই বর্ণনা
কেরিছ,  যােত  তারা  অনুধাবন  কের।”  উপমা  বা  দৃষ্টান্ত  তুেল  ধরার  ক্েষত্েরও  েকারআন  অতুলনীয়।  দু’িট  িবষেয়র
পার্থক্য  বা  তুলনামূলক  শ্েরষ্ঠত্ব  তুেল  ধরা  এবং  বক্তেবর  উদ্েদশ্য  যথাযথভােব  তুেল  ধরার  জন্য  েকারআেনর

উপমাগুেলা  নিজরিবহীন।
এ  মহাগ্রন্েথ  উল্েলিখত  প্রিতিট  উপমা  িশল্প-সমৃদ্ধ,  প্রজ্ঞাপূর্ণ,  সারগর্ভ  ও  আকর্ষণীয়।  আসেল  এসব  উপমাও
েকারআেনর  অন্যতম  েমােজজা।  অতুলনীয়  েসৗন্দর্য,  বাগ্মীতা  ও  ৈবিচত্ের  ভরপুর  এসব  উপমা  মানুেষর  অন্তরেক  খুব

গভীরভােব নাড়া েদয় এবং অন্ধকাের পথহারা মানুষেক েদখায় আেলার িদশা।
মহান আল্লাহ তাঁর লক্ষ্য সহেজ েবাঝােনার জন্য অেনক িবস্ময়কর দৃষ্টান্ত তুেল ধেরেছ। েযমন,  েকারআন সত্যেক
পািনর  সােথ  আর  িমথ্যােক  পািনর  ওপের  েভেস  ওঠা  েফনার  সােথ  তুলনা  কেরেছ।  আবার  েকারআন  কখনও  সত্যেক  এমন
মূল্যবান ধাতব পদার্েথর সােথ তুলনা কেরেছ যা চুল্লীেত গেল জলীয় পদার্েথর রূপ িনেয়েছ এবং িমথ্যােক তুলনা
কেরেছ ওই জলীয় পদার্েথর ওপের েভেস ওঠা েফনার সােথ । এর মাধ্যেম মহান আল্লাহ আমােদর এটা েবাঝােত েচেয়েছন েয,
িশর্ক বা অংশীবাদীতা, কুফর বা অিবশ্বাস ও িমথ্যা িটেক থােক না, বরং অল্প িকছু সমেয়র জন্য সত্যেক েঢেক রােখ।
েফনা  েযমন  িকছুক্ষণ  পর  উেব  যায়  বা  িবলুপ্ত  হয়  েতমিন  অংশীবাদীতা,  কুফর  বা  অিবশ্বাস  ও  িমথ্যার  িবলুপ্িতও
অিনবার্য। িকন্তু সত্য কল্যাণকর বা উপকারী িবষয় িহেসেব িটেক থােক। সুরা রা’েদর ১৭ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ
বেলেছন, “িতিন আকাশ েথেক পািন বর্ষণ কেরন। ফেল উপত্যকাগুেলা (নদ-নদীর) গভীরতা বা সংখ্যা অনুযায়ী প্লািবত হয়
বা  স্েরাতধারা  প্রবািহত  হেত  থােক  িনজ  িনজ  পিরমাণ  অনুযায়ী  ।  এরপর  স্েরাতধারা  স্ফীত  েফনারািশ  বা  আবর্জনা
উপের িনেয় আেস। এবং অলঙ্কার অথবা ৈতজসপত্েরর জন্েয েয বস্তুেক আগুেন উত্তপ্ত কের,  তােতও েতমিন েফনারািশ
থােক, আর ওই েফনারািশ েফেল েদয়া হয়। এমিন ভােব আল্লাহ সত্য ও অসত্েযর দৃষ্টান্ত প্রদান কেরন। অতএব, েফনা েতা
শুিকেয় খতম হেয় যায় এবং যা মানুেষর উপকাের আেস,  তা জিমেত অবিশষ্ট থােক। আল্লাহ এমিনভােব দৃষ্টান্তগুেলা

বর্ণনা কেরন।”
পিবত্র  েকারআন  আকাশ,  ভূ-মণ্ডল,  চাঁদ,  সাগর,  জীবজন্তু  ইত্যািদেক  আল্লাহর  ক্ষমতার  িনদর্শন  িহেসেব  বর্ণনা
কেরেছ।  এমনিক  মশার  মত  একিট  ক্ষুদ্র  প্রাণীেকও  মহান  আল্লাহর  মহত্ত্েবর  স্বাক্ষর  িহেসেব  তুেল  ধেরেছ  এ



মহাগ্রন্থ। মহান আল্লাহ সুরা বাকারার ২৬ নম্বর আয়ােত বেলেছন, “আল্লাহ পাক িনঃসন্েদেহ মশা বা (ক্ষুদ্রত্েবর
িদক  হেত)  তদুর্ধ্ব  তথা  আেরা  ক্ষুদ্র  বস্তু  িদেয়ও  উপমা  েপশ  করেত  লজ্জােবাধ  কেরন  না।  বস্তুতঃ  যারা  মুিমন
তারা িনশ্িচতভােব িবশ্বাস কের েয, তােদর পালনকর্তা কর্তৃক উপস্থািপত এ উপমা সম্পূর্ণ িনর্ভূল ও সিঠক। আর

যারা কােফর তারা বেল, এরূপ উপমা উপস্থাপেন আল্লাহর উদ্েদশ্যই বা িক িছল।”
েকারআেনর এ উপমা প্রসঙ্েগ িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)’র পিবত্র আহেল বাইেতর সদস্য হযরত ইমাম জাফর সােদক
(আ.) বেলেছন, “মহান আল্লাহ মশার উদাহরণ িদেয়েছন, কারণ, হািতর েযসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রেয়েছ েসই সব অঙ্গ ছাড়াও
মশার আেরা দুিট অঙ্গ েবিশ রেয়েছ। আল্লাহ এ উপমা িদেয় তাঁর সৃষ্িটকূল ও সৃষ্িট জগেতর অপূর্ব সূক্ষ্ম নানা

িদেকর প্রিত জনগেণর মেনােযাগ আকৃষ্ট করেত েচেয়েছন।”
অর্থাৎ েকারআেনর দৃষ্িটেত বড়  বা  েছাট িবষেয়র সােথ তুলনা তুলনার গুরুত্বেক কমায় বা  বাড়ায় না,  তুলনািট বা

উপমািট লক্ষ্েযর সােথ মানানসই হল িকনা েসটাই গুরুত্বপূর্ণ।
মানুষ যখন আল্লাহ ছাড়া অন্য েকােনা িকছু বা অন্য েকােনা আশ্রয় স্থেলর ওপর িনর্ভর করেত চায় তখন েস মিরচীকার
মত িবভ্রান্ত হয়। এ ধরেণর আশ্রেয়র অকার্যকািরতা ও অস্থায়ীত্ব তুেল ধের পিবত্র েকারআন। এ মহাগ্রন্থ এ ধরেণর
আশ্রয়স্থলেক মাকড়সার ঘেরর সােথ তুলনা কেরেছ। সুরা হজ্েবর ৭৩ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন,  “েহ মানুষ!
একিট  উপমা  বর্ণনা  করা  হেলা,  অতএব  েতামরা  তা  মেনােযাগ  িদেয়  েশান;  েতামরা  আল্লাহর  পিরবর্েত  যােদর  পূজা  কর,
তারা কখনও একিট মািছ সৃষ্িট করেত পারেব না,  যিদও তারা সকেল একত্িরত হয়। আর মািছ যিদ তােদর কাছ েথেক েকান
িকছু িছিনেয় েনয়, তেব তারা তার কাছ েথেক তা উদ্ধার করেত পারেব না, প্রার্থনাকারী ও যার কােছ প্রার্থনা করা

হয়, উভেয়ই শক্িতহীন।”
সর্বেশষ ঐশী বা েখাদায়ী গ্রন্থ িমথ্যা প্রভু বা মানুেষর গড়া মূর্িতর ও েদব-েদবীর দূর্বলতা তুেল ধরার জন্য
বেলেছ, এসব েখাদা মািছর মত একিট ক্ষুদ্র জীবও সৃষ্িটর ক্ষমতা রােখ না, আেরা বড় জীব বা বড় িকছু সৃষ্িট করা

েতা দূেরর কথা। অর্থাৎ পৃিথবীেত এেদর েকােনা ভূিমকা বা েকােনা ক্ষমতাই েনই।
েকারআেনর  িবিচত্র  উপমাগুেলা  মানুেষর  অন্তরেক  গভীরভােব  স্পর্শ  কের।  পৃিথবী  বা  পার্িথব  জীবেনর
ক্ষণস্থািয়ত্ব  সম্পর্েক  এ  মহাগ্রন্েথর  সতর্কবাণীগুেলা  এ  প্রসঙ্েগ  িবেশষভােব  উল্েলখেযাগ্য।  েযমন,  মহান

আল্লাহ সুরা কাহােফর ৪৫ নম্বর আয়ােত বেলেছন,
“তােদর  কােছ  পার্িথব  জীবেনর  উপমা  তুেল  ধরুন।  পার্িথব  জীবন  পািনর  মত,  যা  আিম  আকাশ  েথেক  নািযল  কির।  পািন
বর্ষেণর ফেল শ্যামল সবুজ ভূিমজ লতা-পাতা গিজেয় ওেঠ; িকন্তু এরপর তা এমন শুস্ক চুর্ণ-িবচুর্ণ হয় েয, বাতােস

উেড় যায়। আল্লাহ এ সবিকছুর উপর শক্িতমান।”
অন্য একিট দৃষ্টান্েত সুরা হািদেদর ২০ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন,”েতামরা েজেন রাখ, পার্িথব জীবন
ক্রীড়া-েকৗতুক,  জাঁকজমক,  পারস্পিরক অহিমকা এবং ধন ও জেনর প্রাচুর্য লােভর প্রিতেযািগতা ছাড়া আর িকছু নয়,
েযমন এক বৃষ্িটর অবস্থা, যার মাধ্যেম উৎপন্ন শস্য-সম্ভার বা সবুজ ফসল কৃষকেদরেক চমৎকৃত কের, এরপর তা শুিকেয়
যায়,  ফেল  তুিম  তােক  পীতবর্ণ  েদখেত  পাও,  এরপর  তা  খড়কুটা  হেয়  যায়।  আর  পরকােল  আেছ  কিঠন  শাস্িত  এবং  আল্লাহর
ক্ষমা  ও  সন্তুষ্িট।  পার্িথব  জীবন  প্রতারণার  মাধ্যমছাড়া  আর  িকছুই  নয়।”  পরকােল  সৎকর্েমর  ও  অসৎকর্েমর
িনশ্িচত প্রিতফল থাকা প্রসঙ্েগ সুরা বাকারার ২৬৪ নম্বর আয়ােত আল্লাহ বেলেছন,”েহ ঈমানদারা! েতামরা
অনুগ্রেহর কথা প্রকাশ কের এবং কষ্ট িদেয় িনেজেদর দান খয়রাত বরবাদ কেরা না েস ব্যক্িতর মত েয িনেজর ধন-সম্পদ
েলাক েদখােনার উদ্েদশ্েয ব্যয় কের এবং আল্লাহ ও পরকােল িবশ্বাস রােখ না। অতএব, এ ব্যাক্িতর দৃষ্টান্ত একিট



মসৃণ পাথেরর মত যার উপর িকছু মািট পেড়িছল। এরপর এর ওপর প্রবল বৃষ্িট বর্িষত হওয়ায় তা সম্পূর্ণ পিরষ্কার হেয়
যায়। তারা ঐ বস্তুর েকান সওয়াব পায় না, যা তারা উপার্জন কেরেছ। আল্লাহ কােফরেদর পথ েদখান না।”

পিবত্র েকারআেনর উপমাগুেলা মানুেষর পািরপার্শ্িবক প্রকৃিতর জগত েথেক েনয়া হেয়েছ। তাই তা সব যুেগর মানুষই
বুঝেত পাের এবং কখনও মিলন বা পুরেনা হয় না। েযমন, দােনর বরকত সম্পর্েক মহান আল্লাহ সুরা বাকারার ২৬১ নম্বর

আয়ােত বেলেছন,
“যারা  আল্লাহর  রাস্তায়  িনজ  ধন-সম্পদ  ব্যয়  কের,  তােদর  উদাহরণ  একিট  বীেজর  মত,  যা  েথেক  সাতিট  শীষ  জন্মায়।
প্রত্েযকিট  শীেষ  একশ  কের  দানা  থােক।  আল্লাহ  যােক  পছন্দ  কেরন  তােক  বহু  গুণ  দান  কেরন।  আল্লাহ  অিত  দানশীল,

সর্বজ্ঞ।”
পিবত্র েকারআন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অফুরন্ত উৎস। িচরনবীন বা িচরনতুন এ মহাগ্রন্থ সুরক্িষত। শত্রুরা কখনও এর
মধ্েয  েকােনা  িবকৃিত  সাধন  করেত  পারেব  না।  কারণ,  মহান  আল্লাহ  িনেজই  এ  মহাগ্রন্থ  রক্ষা  করেবন  বেল  েঘাষণা
কেরেছন।  এ  মহাগ্রন্েথর  অেলৗিককতা  ও  শ্েরষ্ঠত্ব  এত  উচ্চ  পর্যােয়র  েয  আল্লাহ  িনেজই  এর  নােম  শপথ  িনেয়েছন।

েযমন, িতিন সুরা ইয়ািসেনর প্রথম ও দ্িবতীয় আয়ােত বেলেছন, ” ইয়ািসন ও প্রজ্ঞাময় েকারআেনর শপথ।”
িবিশষ্ট  মুসিলম  িচন্তািবদ  আবদুল  ফাত্তাহ  বেলেছন,  ”  েকারআেনর  শপথগুেলা  এ  মহাগ্রন্েথর  অেলৗিককতা  ও
সূক্ষ্মতােক  বহুগুণ  বািড়েয়  িদেয়েছ।  তাই  েকারআেনর  মধুর  কাজগুেলার  মধ্েয  এসব  শপথ  অন্যতম।  শপথ  েনয়া  একিট
আন্তর্জািতক  রীিত।  েকারআন  িবিভন্ন  ক্েষত্ের  যুক্িত  ও  দিলল-প্রমাণ  তুেল  ধরার  পাশাপািশ  শপেথর  মত

গুরুত্বপূর্ণ  মাধ্যমেকও  ব্যবহার  কেরেছ।
মহান আল্লাহ পিবত্র েকারআেন িনজ সৃষ্িটকূেলর মধ্য েথেক প্রাকৃিতক িবিভন্ন বস্তু বা িবষেয়র শপথ িনেয়েছন।
এখন  প্রশ্ন  হল,  এসব  শপেথর  উদ্েদশ্য  বা  দর্শন  িক?  এ  ব্যাপাের  েযসব  গেবষণা  হেয়েছ  তা  েথেক  েবাঝা  যায়,  মহান
আল্লাহ এসব শপেথর মাধ্যেম প্রাকৃিতক ওইসব িবষয় বা বস্তুর ব্যাপাের মানুেষর মধ্েয সেচতনতা ও জ্ঞান সৃষ্িট
এবং  এসব  িবষেয়  িচন্তাভাবনার  অভ্যাস  গেড়  েতালার  ওপর  েজার  িদেয়েছন।  িবেশষজ্ঞেদর  মেত  আল্লাহ  এসব  শপেথর
মাধ্যেম  মানুষেক  িবিভন্ন  িবজ্ঞান  েযমন,  জ্েযািতর্িবদ্যা,  ভূ-তত্ত্ব,  প্রাণীিবদ্যা,  উদ্িভদ  িবদ্যা  এবং
এমনিক মানিবক িবজ্ঞান েযমন,  সমাজ িবজ্ঞান ও মেনািবজ্ঞান ইত্যািদ িবজ্ঞান সম্পর্েক জ্ঞান বাড়ােনার উৎসাহ

িদেয়েছন।
প্রত্েযক জািত বা েগাত্র তােদর কােছ পিবত্র বেল িবেবিচত িবষয়গুেলার শপথ িনেয় থােক। েযমন, অেনেকই বেল থােকন
”  আমার  জীবেনর  শপথ,  যা  বলিছ  সত্য  বলিছ।  ”  এর  মাধ্যেম  তারা  িনজ  জীবন  ও  বক্তব্েযর  মধ্য  এক  ধরেণর  সম্পর্ক
সৃষ্িট কেরন, েয সম্পর্েকর অর্থ হল- জীবন েযমন তােদর কােছ প্িরয় ও সম্মািনত েতমিন তােদর কথারও মূল্য রেয়েছ।
অনুরূপভােব  েকউ  যিদ  আল্লাহর  নােম  শপথ  কের  িকছু  করার  কথা  বেল  তার  অর্থ  হল  েস  অবশ্যই  সর্েবাচ্চ  সম্মািনত

সত্তা তথা স্রস্টার মর্যাদার খািতের তা বাস্তবায়ন করেব।
িবিশষ্ট সুন্িন মুফাসিসর তানতািভ বেলেছন, “মহান আল্লাহ েকারআেন ৪০ ধরেণর শপথ িনেয়েছন। এর মধ্েয িবশিট শপথ
আকাশমণ্ডল  ও  আধ্যাত্িমক  িবষয়  িনেয়  আর  িবশিট  শপথ  বস্তু-জগতেক  িনেয়।  এসব  শপেথর  মাধ্যেম  আল্লাহ  মানুষেক

সৃষ্িট  জগত  িনেয়  িচন্তা-ভাবনার  উৎসাহ  িদেয়েছন।  তাই  েকারআেনর  শপথগুেলা  জ্ঞান-িবজ্ঞােনর  চািব।  ”
মহান  আল্লাহ  পিবত্র  েকারআেন  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)’র  জীবেনর  শপথও  িনেয়েছন।  সবেচেয়  প্িরয়  ও
িনর্বািচত বান্দার জীবেনর শপথ িনেয় মহান আল্লাহ এটা েবাঝােত েচেয়েছন েয, হযরত মুহাম্মাদ (সা.)’র জীবন েযমন

আমার কােছ সবেচেয় প্িরয় ও গুরুত্বপূর্ণ েতমিন আমার এ বক্তব্য ও প্িরয় ও গুরুত্বপূর্ণ।



মহান আল্লাহ সূরা িতন-এ ডুমুর ও জয়তুেনর শপথ িনেয়েছন। এর মাধ্যেম িতিন এসব ফেলর ব্যাপক গুরুত্ব ও উপকািরতা
তুেল ধেরছন। ” মাজমায়ুল বায়ান” শীর্ষক গ্রন্েথ িবখ্যাত মুফাসিসর তাবেরিস বেলেছন, ” আল্লাহ এসব সৃষ্িটর শপথ
িনেয়েছন, কারণ,  এসেবর মধ্েয মানুেষর জন্য ব্যাপক কল্যাণ রেয়েছ এবং এসব সৃষ্িট মহান আল্লাহর অেশষ ক্ষমতার

িনদর্শন বা প্রকাশ-স্থল।”
িবখ্যাত  মুফাসিসর  সুইয়ুিত  েকারআেনর  শপথগুেলােক  িতন  ভােগ  ভাগ  কেরেছন:  প্রথমত:  িনেজর  য’ত  বা  সত্তার  শপথ,
দ্িবতীয়ত: িনেজর কর্ম এবং তৃতীয়ত: িনেজর সৃষ্ট িবষেয়র শপথ। েযমন, মহান আল্লাহ সূরা িহজেরর ৯২ নম্বর আয়ােত
বেলেছন,”অতএব আপনার পালনকর্তার কসম, আিম অবশ্যই ওেদর সবাইেক িজজ্ঞাসাবাদ করব।”-এটা প্রথেমাক্ত শ্েরণীর
শপথ। সূরা শামেসর ৫ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন,”শপথ আকােশর এবং িযিন তা িনর্মাণ কেরেছন,তাঁর।”-এটা
দ্িবতীেয়াক্ত শ্েরণীর শপথ।সূরা নযেমর প্রথম আয়ােত রাব্বুল আ’লািমন বেলেছন, ” শপথ নক্ষত্েরর যখন তা অস্তিমত

হয়।”-এটা তৃতীেয়াক্ত শ্েরণীর শপথ।
কখনও কখনও পিবত্র েকারআেন আল্লাহর শপথগুেলা উচ্চািরত হেয়েছ িচন্তাগত ভুল-ভ্রান্িত ও কূসংস্কারাচ্ছন্নতা
েমাকােবলার  জন্য।  েযমন,  েকারআেন  বলা  হেয়েছ,  েকউ  েকউ  আল্লাহেক  সন্তােনর  অিধকারী  বেল  অপবাদ  িদত।  তারা
েফেরশতােদরেক  আল্লাহর  কন্যা  বেল  অিভিহত  করত।  এ  ধরেণর  বক্তব্য  সত্েযর  িবচ্যুিত।  আল্লাহর  প্রিত  এ  ধরেণর

অবমাননাকর মন্তব্েযর জন্য আল্লাহ িনজ সত্তার কসম িদেয় তােদরেক শাস্িত েদেবন বেল হুমিক িদেয়েছন।
আল্লাহর  সন্তান  থাকার  মত  জঘন্য  অপবাদ  েদয়ার  অপরােধ  িবচার  বা  পুণরুত্থান  িদবেস  এ  ব্যাপাের  তােদর  কােছ

ৈকিফয়ত  চাওয়া  হেব  বেল  শপথ  কেরেছন  মহান  আল্লাহ।
পিবত্র  েকারআেন  মানুেষর  নােমও  শপথ  িনেয়েছন  মহান  আল্লাহ।  মানুষ  মহান  আল্লাহর  সৃষ্ট  জীবকূেলর  মধ্েয  েসরা
জীব এবং তাঁর প্িরয় সৃষ্িট। এ জন্য িতিন সুরা শামেসর ৭ নম্বর আয়ােত বেলেছন:  ”  শপথ (মানুেষর)  প্রােণর এবং

িযিন তা (সৃষ্িট ও ) সুিবন্যস্ত কেরেছন তাঁর।”
অস্িতত্ব জগেতর িবিভন্ন িবষেয়র শপথ িবশ্ব জগেতর িবশাল ব্যাপ্িত ও  মহাস্রস্টা িহেসেব আল্লাহর মহত্ত্বেক

স্পষ্ট কের তুেল।
অেনক  সময়  েকােনা  িবষেয়  মানুেষর  িকছু  সন্েদহ  িনরসেনর  জন্য  েকারআেন  ওই  িবষেয়র  শপথ  িনেয়েছন  আল্লাহ।  েযমন,
যারা িকয়ামত বা পুণরুত্থােনর ব্যাপাের সন্েদহ েপাষণ করত বা এখনও কের তােদর এ িবষেয় সন্েদহ দূর করার জন্য
আল্লাহ িকয়ামেতর শপথ িনেয়েছন। অর্থাৎ এই িদন তথা িবচার-িদবস েয অবশ্যই আসেব তােত কারও িবন্দুমাত্র সন্েদহ

থাকা উিচত নয়।
িমশরীয় আেলম আল কাত্তােনর মেত যারা িনজ প্রকৃিতেক পংিকল ও অসুন্দর কেরিন তারা সহেজই বা সামান্য ইশারােতই
সত্যেক েমেন েনয়। িকন্তু যােদর অন্তর অজ্ঞতা ও অসেচতনতার আঁধাের কলুিষত তােদর হৃদয়েক সহেজই নাড়া েদয়া যায়
না। তাঁর দৃষ্িটেত এেদর জন্যই েজারােলা ও কেঠার সতর্ক-বাণী দরকার হয়। শপথ েকােনা িবষয়েক েজারােলাভােব বা
গুরুত্ব সহকাের তুেল ধরার অন্যতম পদ্ধিত ও িবষয়িটর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ িহেসেব ব্যবহৃত হয়। তাই অেনক সময়

এ ধরেণর শপেথর কারেণ অস্বীকারকারী ব্যক্িত বাস্তবতােক েমেন েনয়।
েকারআেন  রাত  ও  িদেনর  এবং  িদন  ও  রােতর  িবিভন্ন  সমেয়র  শপথ  েদখা  যায়।  েযমন,  িদন,  রাত,  সূর্েযাদয়,  সূর্যাস্ত,
িবকাল বা অপরাহ্ন। সুরা আসের আল্লাহ যুেগর শপথ িনেয়েছন। অেনেক িনেজর কষ্ট বা িবপেদর জন্য যুগ বা সময়েক অশুভ
িকংবা েদাষী বেল মেন কের। িকন্তু েকারআেন যুগ বা সমেয়র শপথ এ সংক্রান্ত ধারণােক কুসংস্কার িহেসেব বািতল
কের  েদয়।  বরং  সময়  বা  যুগ  মহান  আল্লাহর  অেশষ  ক্ষমতার  অন্যতম  িনদর্শন।  েকারআেন  যুগ  বা  সমেয়র  শপথ  পার্িথব



জীবেনর  ক্ষণস্থায়ীত্েবর  কথা  ও  সমেয়র  সদ্ব্যবহােরর  গুরুত্ব  স্মরণ  কিরেয়  েদয়  এবং  তােক  পরকােলর  জন্য
প্রস্তুত  হেত  বেল।

বরফ  িবক্েরতােক  েযমন  সময়  থাকেতই  তথা  বরফ  গলার  আেগই  তা  িবক্ির  করেত  হয়,  েতমিন  মানুেষর  জীবনেকও  সময়  থাকেত
সংেশাধন  করা  উিচত।  নইেল  েদখা  যােব  জীবেনর  বরফ  গেল  েগেছ,  লাভ  েতা  দূেরর  কথা  মূল  পূঁিজটুকুই  িবনা  মূল্েয

হারােত হেয়েছ।
হযরত ইমাম জাফর সােদক (আ.) বেলেছন: আল্লাহ িনজ সৃষ্িটকূেলর অেনক িকছুর শপথ িনেয়েছন যােত মানুষ েযসব িবষেয়
িশক্ষা েনয়া দরকার েসসব িবষেয় িশক্ষা েনয় ও সেচতন হয়। েয বস্তুর নােম শপথ করা হয় তা ওই বস্তুর গুরুত্ব তুেল

ধের। ”
অজানােক  জানা  তথা  জ্ঞান  অর্জন  মানব  সভ্যতার  চাকােক  সামেনর  িদেক  এিগেয়  েনয়ার  অন্যতম  প্রধান  মাধ্যম।
প্রকৃিতেক  জয়  করাসহ  বস্তুগত  ও  ইহকালীন  অেশষ  কল্যােণর  মাধ্যম  হল  জ্ঞান।  ৈনিতক  ও  আধ্যাত্িমক  কল্যাণ  ও
পারেলৗিকক  েসৗভাগ্েযরও  িনয়ন্তাও  হল  জ্ঞান।  অন্যকথায়  জ্ঞান  েকবল  অর্থই  েযাগায়  না,  েযাগায়  মানিসক  বা
আধ্যাত্িমক  সুখ  ও  িচন্তার  েখারাক।  েকারআেনর  দৃষ্িটেত  িচন্তার  দািরদ্র  বস্তুগত  দািরদ্েরর  েচেয়ও  েবিশ
ধ্বংসাত্মক। অন্যিদেক পিরপূর্ণ মানুষ হওয়ার সাধনা জ্ঞান ছাড়াও কখনও অর্িজত হেত পাের না। জ্ঞােনর গুরুত্ব
তুেল  ধের  েকারআন  প্রশ্ন  কের:”  যারা  জােন  আর  জােন  না  তারা  িক  সমান?”  উল্েলখ্য  নবী-রাসূল  ও  িনর্বািচত
মহাপুরুষেদর মহত্ত্ব তুেল ধরেত িগেয় আল্লাহ বেলেছন েয,  ”  আমরা তােক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান কেরিছ।” এ জাতীয়
অেনক  আয়াত  রেয়েছ  েকারআেন।  মহান  আল্লাহ  েকারআেনর  অেনক  আয়ােত  সৃষ্িট  জগেতর  নানা  িবস্ময়  সম্পর্েক  মানুষেক
িচন্তা-ভাবনার  আহ্বান  জািনেয়েছন।  েযমন,  িতিন  বেলেছন,  ”  তেব  েতামরা  িক  েদখছ  না  বা  েদখেত  পাও  না?”,  িকংবা

“অত:পর তািকেয় েদখ।” এসব বাক্য জ্ঞান ও সেচতনতা অর্জেনরই আহ্বান।
জ্ঞান অর্জেনর ক্েষত্ের েকারআন িশক্ষক ও ছাত্েরর জন্য এবং স্থান ও সমেয়র িদক েথেক েকােনা সীমাবদ্ধতার কথা
বেলিন। মানব জািতর েকােনা আদর্শ বা মতাদর্েশই জ্ঞােনর প্রিত এত সীমাহীন ও সর্েবাচ্চ গুরুত্ব েদখা যায় না।
েকারআেনর দৃষ্িটেত আেলা ও আঁধােরর মধ্েয আেলাই শ্েরয় এবং এ মহাগ্রন্থ জ্ঞানেক আেলা, আর অজ্ঞতােক আঁধােরর

সােথ তুলনা কেরেছ।
েকারআন  েযসব  িবষেয়  িচন্তা-ভাবনা  ও  গেবষণা  করেত  বেল,  েসসেবর  মধ্েয  রেয়েছ  প্রকৃিত-িবজ্ঞান,  গিণত,
জ্েযািতর্িবদ্যা, জীবিবদ্যা, ইিতহাস ইত্যািদ। এসব িবজ্ঞান বর্তমান িবশ্েব পিরপূর্ণতার িদেক এিগেয় যাচ্েছ।
সূরা  বাকারার  ১৬৪  নম্বর  আয়ােত  এেসেছ:  “আকাশ  ও  ভূমণ্ডল  সৃষ্িটেত,  রাত  ও  িদেনর  পিরবর্তেন,  আর  যা  মানুেষর
উপকারী  িজিনসপত্র  িনেয়  পািনর  ওপের  েভেস  েবড়ায়  েসসব  তরীসমূেহ,  আর  আসমান  েথেক  আল্লাহ  েয  বািরধারা  বর্ষণ
কেরন-তাই  িদেয়  মরা  মািটেক  বাঁিচেয়  েতােলন  এবং  তার  মধ্েয  যাবতীয়  জীব-জন্তুর  িবস্তারেণ,  বাতােসর  গিত
পিরবর্তেন, আকাশ ও পৃিথবীর মধ্যস্থ সঞ্িচত েমেঘর সঞ্চারেণ িচন্তাশীল ও জ্ঞানী সম্প্রদােয়র জন্য (আল্লাহর

পিবত্র সত্তার ও তাঁর একত্েবর) িনদর্শন রেয়েছ। “
অন্যিদেক  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)  ও  তার  পিবত্র  আহেল  বাইেতর  সদস্যরাও  জ্ঞােনর  ওপর  অেশষ  গুরুত্ব
িদেয়েছন। িবশ্বনবী (সা.) বেলেছন, “প্রকৃত জ্ঞান মুিমেনর জন্য হারােনা সম্পদ, েযখােনই তা পাও না েকন তা তার

কাম্য হওয়া উিচত।”িতিন আেরা বেলেছন, ” জ্ঞান অর্জেনর জন্য প্রেয়াজেন সুদূর চীেন যাও।”
িবশ্বনবী (সা.)’র পিবত্র আহেল বাইেতর সদস্য হযরত ইমাম জাফর সােদক (আ.) বেলেছন, ” আিম যুব সমাজেক েকবল এ দুই

অবস্থার মধ্েয েদখেত পছন্দ কির েয তারা হয় িবেশষজ্ঞ বা জ্ঞানী হেব অথবা জ্ঞান িবতরণকারী হেব।”



েকারআন  নােজল  হওয়ার  যুেগ  মানুেষর  জ্ঞানগত  অবস্থান  িছল  খুবই  িনেচ।  জ্েযািতর্িবদ্যা,  পদার্থিবদ্যা  ও
জীবিবদ্যার মত িবদ্যায় মানুেষর জ্ঞান িছল খুবই সামান্য। অথচ েস যুেগই েকারআন জ্ঞােনর ওপর অপিরসীম গুরুত্ব
আেরাপ কেরেছ। েস সময় আরবরা িছল অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন। প্রেয়াজনীয় প্রযুক্িত ও যেথষ্ট তথ্য না থাকায়
েস যুেগর আরবরা পূর্বপুরুষেদর কাছ েথেক েশানা রূপকথার িভত্িতেত মেন করত েয, পাহাড়গুেলাই আকাশেক উপের ধের
েরেখেছ,  পৃিথবী  সমতল  এবং  এর  দুই  প্রান্েত  থাকা  পাহাড়গুেলা  আকােশর  নীেচর  স্তম্ভ।  েকারআন  তােদর  এ  জাতীয়

ধারণার অসারতা তুেল ধেরেছ।
সূরা  রা’েদর  দুই  নম্বর  আয়ােত  মহান  আল্লাহ  বেলেছন:”  আল্লাহই  িতিন  িযিন  উর্ধ্বেদেশ  স্থাপন  কেরেছন
আকাশমন্ডলীেক  েকােনা  ধরেণর  স্তম্ভ  ছাড়াই।”  িবশ্ব  জগত  সম্পর্েক  েকারআেন  এমন  িকছু  গুরুত্বপূর্ণ  তথ্য  ও
বাস্তবতা  রেয়েছ  েয  অেনক  িবজ্ঞানী,  িচন্তািবদ  ও  িবেশষজ্ঞ  েসগুেলােক  েকারআেনর  অেলৗিককতার  িনদর্শন  বেল
স্বীকার কেরেছন। এভােব েকারআন মানব জািতেক অজ্ঞতার আঁধার েথেক মুক্ত কের জ্ঞান-িবজ্ঞােনর ব্যাপক প্রসােরর
ব্যবস্থা কেরেছ। তাই ইসলােমর আিবর্ভােবর পর অল্প সমেয়র মধ্েযই জ্ঞান-িবজ্ঞােনর িবস্ময়কর উন্নিত হেয়েছ।
িবেশষ কের িহজরী তৃতীয় শতক েথেক িহজরী পঞ্চম শতেকর েশেষর িদেক জ্ঞান-িবজ্ঞান, িশল্প ও সািহত্েযর অসাধারণ
অগ্রগিত ঘেটিছল। েকারআেনর উৎস ও ইসলােমর িবস্তৃিতর কারেণই তা সম্ভব হেয়িছল বেল েবিশর ভাগ গেবষক মেন কেরন।
ব্িরিটশ  দার্শিনক  বারট্রান্ড  রােসল  িলেখেছন:  যিদ  মধ্য  যুেগ  মুসলমানেদর  মধ্েয  িবজ্ঞানমনস্কতা  না  থাকত
তাহেল  িবজ্ঞােনর  পতন  হত  অিনবার্য।  ফরািস  িচন্তািবদ  িপেয়ের  রুেশা  ”  িবজ্ঞােনর  ইিতহাস”  শীর্ষক  বইেয়
িলেখেছন,”ইসলােমর নবী (সা.)’র ইন্েতকােলর পর িতন শতক না েযেতই কর্েডাভায় দশ লাখ নাগিরেকর জন্য গেড় উেঠিছল
৮০িট  কেলজ  বা  মহািবদ্যালয়  এবং  আরিব  ভাষাসহ  িবজ্ঞান-চর্চার  িবিভন্ন  ভাষায়  িলিখত  ৬  লাখ  বই  সম্বিলত  িবশাল
লাইব্েরির।  ”  পাশ্চাত্েয  আল্লাহর  সূর্য  ”  শীর্ষক  বইেয়  জার্মান  েলিখকা  িমেসস  িজইগ্িরদ  হুনকা  িলেখেছন:  ”
িমশেরর েকােনা এক খিলফার লাইব্েরিরেত ১৬ লাখ বই িছল। এসব বইেয়র মধ্েয ছয় হাজার বই িছল েকবল গিণত িবষেয়র এবং
১৮ হাজার বই িছল দর্শন সম্পর্িকত।”েবলজীয়ােম জন্মগ্রহণকারী মার্িকন ঐিতহািসক জর্জ সার্টন বেলেছন, “সম্ভবত:
মধ্যযুেগ  িবজ্ঞােনর  জন্য  সবেচেয়  গুরুত্বপূর্ণ  অথচ  সবেচেয়  কম-অনুভূত  েসবািট  িছল  পরীক্ষামূলক  বা  অধুিনক
িবজ্ঞােনর  িচন্তা।  আর  এ  িবষয়িট  আধুিনক  িবজ্ঞােনর  অগ্রগিতর  িভত্িত  গেড়  তুেলেছ।  খ্িরস্িটয়  দ্বাদশ  শতেকর
েশেষর  িদক  পর্যন্ত  এ  িচন্তার  িবকাশ  ঘেটিছল  এবং  জ্ঞান-িবজ্ঞান  এ  জন্য  মুসলমানেদর  প্রেচষ্টা  ও  পিবত্র

েকারআেনর  িশক্ষার  কাছ  ঋণী।  ”
েকারআন  েকবল  মানুেষর  জন্য  উপকারী  জ্ঞানেকই  গুরুত্ব  েদয়।  উপকারী  জ্ঞান  মানুষেক  শান্িত,  েসৗভাগ্য  ও
ন্যায়িবচােরর িদেক িনেয় যায়। িকন্তু েয জ্ঞান-িবজ্ঞান মানুষেক ক্ষমতােলাভী ও আত্মেকন্দ্রীক কের এবং েডেক

আেন সমােজর ধ্বংস, তা েকারআেনর কাম্য নয়।
ভুল িবশ্বাস ও পূর্ব পুরুেষর েরেখ যাওয়া অেযৗক্িতক ধারণার অন্ধ অনুকরেণর িনন্দা জানায় েকারআন। েযমন, সূরা
বাকারার  ১৩৪  নম্বর  আয়ােত  আল্লাহ  বেলেছন,  “তারা  িছল  এক  সম্প্রদায়-যারা  গত  হেয়  েগেছ।  তারা  যা  কেরেছ,  তা
তােদরই  জন্েয।  তারা  িক  করত,  েস  সম্পর্েক  েতামরা  িজজ্ঞািসত  হেব  না।”  অজানােক  জানার  জন্য  জ্ঞানীেদর  কােছ
প্রশ্ন  করার  গুরুত্ব  তুেল  ধের  েকারআেনর  সূরা  নাহেলর  ৪৩  নম্বর  আয়ােত  মহান  আল্লাহ  বেলেছন,  “জ্ঞানীেদরেক
িজজ্েঞস কর,যিদ েতামােদর জানা না থােক।”  েকারআন মানুষেক অজ্ঞতাপূর্ণ কাজ ও  িচন্তার ব্যাপাের সতর্ক করার
পাশাপািশ তােদরেক গভীর িচন্তা ও অনুসন্ধােনর আহ্বান জানায়। আল্লামা েমাহাম্মাদ তািক জা’ফিরর মেত েকারআেনর
প্রায়  ৭৩০িট  আয়ােত  জ্ঞান  সংক্রান্ত  গেবষণার  সুফল  তুেল  ধরা  হেয়েছ।  পিবত্র  ও  েসৗভাগ্যময়  জীবেনর  িদক



িনর্েদশনা  েদয়াই  এসব  আয়ােতর  লক্ষ্য।
মানুষ  প্রজ্ঞা  ও  িবেবক-সম্পন্ন  সত্তা।  িবেবক  ও  প্রজ্ঞার  মাধ্যেম  মানুষ  সত্য  ও  িমথ্যা  বা  ভাল  ও  মন্েদর
পার্থক্য উপলব্িধ করেত পাের। জ্ঞান ও  জ্ঞান অর্জেনর িভত্িত হল  আকল। প্রকৃিতর িবস্ময়কর নানা িদক,  জীবন ও
জগেতর অেনক বাস্তবতা-এসব যিদ মানুেষর কােছ স্পষ্ট না হত তাহেল মানুষ অন্যান্য সৃষ্িট ও প্রকৃিতর ওপর এত
কর্তৃত্ব  করেত  পারত  না।  মানুেষর  বুদ্িধবৃত্িত  ও  প্রজ্ঞার  প্রেয়াগ  ছাড়া  মানব  সভ্যতা  ও  সংস্কৃিতর  এত

অগ্রগিতও  সম্ভব  হত  না  ।
সূরা আম্িবয়া’র দশ নাম্বার আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন,

“আিম  েতামােদর  প্রিত  একিট  িকতাব  অবর্তীর্ণ  কেরিছ;  এেত  েতামােদর  জন্েয  সতর্কবাণী  বা  উপেদশ  (ও  সেচতনতা)
রেয়েছ।  েতামরা  িক  িচন্তা  কর  না  ?  বা  েবাঝ  না?”

মানুেষর িবেবক জািগেয় েতালার জন্য সূরা জুখরুেফর িতন নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন, “আিম আরবী ভাষায় এেক
কেরিছ েকারআন,যােত েতামরা বুঝ বা িচন্তা কর।”

সূরা নাহেলর ১২৫ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন, “আপন পালন কর্তার পেথর িদেক আহবান করুন েহকমেতর মাধ্যেম
বা জ্ঞােনর কথা বুিঝেয় ও উপেদশ শুিনেয় উত্তমরূেপ এবং তােদর সােথ িবতর্ক করুন পছন্দনীয় পন্থায়।”

িবেবক ও প্রজ্ঞার শাসন েমেন চলা একিট অপিরহার্য ও প্রধান গুরুত্বপূর্ণ িবষয়। সূরা কাসােসর ৬০ নম্বর আয়ােত
েকারআন বলেছ,

“েতামােদরেক যা িকছু েদয়া হেয়েছ, তা পার্িথব জীবেনর েভাগ ও েশাভা ছাড়া অন্য িকছু নয়।আর আল্লাহর কােছ যা আেছ,
তা উত্তম ও স্থায়ী। েতামরা িক আকল খাটাও না, বা েবাঝনা?”

এ  আয়ােত  মহান  আল্লাহ  স্পষ্টভােব  এটা  বুিঝেয়  িদেয়েছন  েয,  েকােনা  মানুষ  তার  বুদ্িধমত্তা  ও  িবেবকেক  কতটা
ভালভােব ও কত ব্যাপক মাত্রায় ব্যবহার করেত েপেরেছ তার ওপরই িনর্ভর করেছ তার মূল্য বা মর্যাদাগত অবস্থান।
েযসব মানুষ বুদ্িধ খাটায় না বা িবেবকেক ব্যবহার কের না আল্লাহ তােদরেক েবাবা ও বিধর বেল অিভিহত কেরেছন।

েযমন, সূরা আনফােলর ২২ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন,
“িন:সন্েদেহ আল্লাহ্তা’আলার দৃষ্িটেত সমস্ত প্রাণীর তুলনায় তারাই মূক ও বিধর, যারা উপলদ্িধ কেরনা।”

সৃষ্িট জগেতর িবস্ময়কর নানা িনদর্শন, িবশ্ব জগেতর সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃিতর পরেত পরেত থাকা িশক্ষনীয়
নানা িদক জ্ঞানী ও িবচক্ষণ েলাকেদর কােছ মহান আল্লাহর অস্িতত্েবর অকাট্য প্রমাণ িহেসেব িবেবিচত হয়। মহান
আল্লাহর  অেশষ  মহত্ত্েবর  কােছ  শ্রদ্ধায়  নতজানু  হন  তারা।  জ্ঞান  িশক্ষা  ও  বুদ্িধমত্তা  এবং  প্রজ্ঞােক  কােজ
লাগােনার  জন্য  েকারআেনর  অপিরসীম  গুরুত্ব  আেরাপ  এ  মহাগ্রন্েথর  অেলৗিককতার  অন্যতম  িদক।  সূরা  ফািতেরর  ২৮
নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন,  “আল্লাহর বান্দােদর মধ্েয জ্ঞানীরাই েকবল তাঁেক ভয় কের। িনশ্চয় আল্লাহ

পরাক্রমশালী ক্ষমাময়।”
আল্লাহ  চান  মানুষ  েযন  বুেঝ-শুেন  তথা  িবেবক-বুদ্িধেক  ব্যবহার  কের  আল্লাহর  প্রিত  ঈমান  আেন  ও  তাঁর  অনুগত
থােক। আর এ জন্য আল্লাহর নানা িনদর্শন সম্পর্েক িচন্তা-ভাবনা করা জরুির। এ লক্ষ্েযই মহান আল্লাহ প্রকৃিতর
নানা িবষয়,  পারেলৗিকক জীবন ও  ঐিতহািসক ঘটনাবলী িনেয় কথা বেলেছন পিবত্র েকারআেন। আসেল মানুষেক এসব িবষেয়

িচন্তাশীল করা েকারআেনর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।
যারা িচন্তা-ভাবনা কের না এবং িবেবক-বুদ্িধ খািটেয় কাজ কের না, েকারআন তােদর িবরুদ্েধ কেঠার িনন্দা জানায়।
েযমন, মহান আল্লাহর দৃষ্িটেত মানুষ ও পশুর মধ্েয ব্যবধােনর মানদণ্ডই হল িচন্তাশীলতা ও বুদ্িধমত্তা। অন্য



কথায় প্রকৃত মানুষ িবেবক ও প্রজ্ঞােক কােজ লাগায়, আর যারা তা কের না তারা েদখেত মানুেষর মত হেলও আসেল পশুর
সমতুল্য  ও  এমনিক  তােদর  েচেয়ও  িনকৃষ্ট।  েয  বুদ্িধমত্তা  ও  িবেবেকর  কারেণই  মানুষ  সৃষ্িটর  েসরা  জীব  ও  মহান
আল্লাহর প্রিতিনিধ বা খিলফা েসই মানুষই এসব ঐশী বা েখাদায়ী েনয়ামত ব্যবহার না করায় আল্লাহর সর্বিনকৃষ্ট
সৃষ্িটেত  পিরণত  হয়।  সূরা  মুলেকর  দশ  নম্বর  আয়ােত  বলা  হেয়েছ,  (  েবেহশতবাসীেদর  সােথ  কথেপাকথেনর  সময়)
েদাযখবাসীরা বলেব: “তারা আরও বলেবঃ হায়! যিদ আমরা শুনতাম অথবা বুদ্িধ খাটাতাম, তেব আমরা জাহান্নামবাসীেদর
মধ্েয  থাকতাম  না।”িচরস্থায়ী  েসৗভাগ্য,  সুপথ  ও  মুক্িতর  জন্য  েয  িবেবেকর  েচাখ-কান  েখালা  রাখা  জরুির  তা  এ

আয়াত েথেক স্পষ্ট।
েযসব িবষয় বা চািলকা শক্িত মানুষেক িচন্তাশীলতা ও প্রজ্ঞা েথেক দূের সিরেয় তােদরেক ভুল-ত্রুিট ও অধ:পতেনর
অতেল  তিলেয়  িনেয়  যায়  েসসব  িবষেয়  সতর্ক  কের  েকারআন।  অলীক  ধারণা  ও  েখয়ািলপনা  মানুেষর  িবভ্রান্িতর  অন্যতম

মাধ্যম।
েকারআেনর দৃষ্িটেত যারা বুেঝ শুেন আল্লাহেক মােন আর যারা না বুেঝই আল্লাহেক মােন তােদর মধ্েয প্রথেমাক্ত
শ্েরণীই  শ্েরষ্ঠ।  দ্িবতীেয়াক্ত  শ্েরণী  েয  েকােনা  সময়  শয়তােনর  েধাকার  িশকার  হেত  পাের।  েকারআন  অমূলক  বা
প্রমাণহীন সন্েদহ ও অশুভ ধারণা েপাষণ করেত িনেষধ কের। তাই েকােনা িবষেয় িনশ্িচত না হওয়া পর্যন্ত ওই িবষেয়র
ভােলা বা খারাপ হওয়ার িবষেয় েকােনা মন্তব্য করা উিচত নয়। েতমিনভােব িনশ্িচত না হেয় কােরা ব্যাপাের খারাপ

ধারণা েপাষণ করাও িঠক নয়।
েকারআন আেলা, আেরাগ্য এবং দয়া ও করুণার আধার। মানুষেক পিরপূর্ণ মানুষ হওয়ার িশক্ষা েদয় এ মহাগ্রন্থ। আর এ
জন্যই  বুদ্িধমত্তা  ও  প্রজ্ঞার  িদেক  আহ্বান  সম্বিলত  েকারআেনর  আয়ােতর  সংখ্যাও  ব্যাপক।  েযমন,  পিবত্র
েকারআেনর ১৫ িট আয়ােত মানুষেক প্রজ্ঞা ও িবেবক-সম্পন্ন েলাকেদর কাতাের শািমল হওয়ার আহ্বান জানােনা হেয়েছ।
এটা  স্পষ্ট,  েকারআন  বা  ইসলাম  ছাড়া  অন্য  েকােনা  মতাদর্শ  বা  িবশ্ব-দর্শেন  বুদ্িধমত্তা  ও  প্রজ্ঞার  ওপর  এত

েবিশ গুরুত্ব েদখা যায় না। আধুিনক যুেগর দার্শিনক মরহুম আল্লামা জা’ফরী িলেখেছন:
“িচন্তা-ভাবনা  করার,  বুদ্িধ  খাটােনার  ও  িবচক্ষণ  বা  দূরদর্িশ  হওয়ার  আহ্বান  জানােনা  হেয়েছেকারআেনর  েযসব
আয়ােত  েসসব  আয়ােতর  েমাট  সংখ্যা  ২১৩।  আয়াতগুেলােক  আবার  কেয়কিট  উপ-িশেরানােমর  আওতায়  এভােব  িবন্যস্ত  করা

যায়: ১-আকল বা িবেবকেক েজারদার করা ও িবেবেকর অনুসরণ সম্পর্িকত আয়ােতর সংখ্যা: ৪০।
২- যথাযথ ও গভীর উপলব্িধ সম্পর্িকত আয়াত ১৫ িট।

৩- িচন্তা সংক্রান্ত আয়াত রেয়েছ ১৭িট।
৪- েবাধ-শক্িত ও সেচতনতা অর্জন সংক্রান্ত আয়াত ২১িট।

৫-জ্ঞােনর অনুসরণ ও অজ্ঞতা পিরহার সংক্রান্ত আয়াত ১০০িট।
”৬-অস্িতত্ব-জগেতর বা িবশ্ব-জগেতর নানা িবস্ময় সম্পর্েক চুল-েচরা িবশ্েলষণ সংক্রান্ত আয়াত রেয়েছ িবশিট।


